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-সূরা আন’আেমর ৫০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

قُلْ لاَ أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَئنُِ اللهِ وَلاَ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَُولُ لَكُمْ إنِي مَلَكٌ إنِْ أتَبعُِ إلاِ مَا ُوحَى إلَِي قُلْ هَلْ يَسْتوَِي
الأْعََْى وَالْبَصِرُ أفََلاَ َتفََكروُنَ

েহ  মুহাম্মদ  সা.),বলুন  ‘আিম  েতামােদরেক  এটা  বিল  না  েয,  আমার  কােছ  আল্লাহর  ধন-ভান্ডার  রেয়েছ,তাছাড়া  আিম)"
অদৃশ্য  িবষেয়  অবগত  নই;  আর  েতামােদরেক  এটাও  বিল  না  েয,  আিম  িফিরশতা,আমার  প্রিত  েয  ওহী  আেস,  আিম  শুধু  তারই

(অনুসরণ কির। তােদরেক বলুন,অন্ধ ও চক্ষুষ্মান িক সমান? েতামরা িক িচন্তা কেরা না।" (৬:৫০

েবিশরভাগ মানুেষর ধারণা, েকবল েসই-ই রাসূল হেত পােরন, যার হােত রেয়েছ েগাটা িবশ্েবর িনয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং
িতিন  যা  করেত  চাইেবন  তাই  করেত  পারেবন।  আর  েয  তার  িবেরািধতা  করেব  েসই-ই  ধ্বংস  হেব।  এ  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,
প্রচিলত এ ধারণা সিঠক নয়। এসব রাসূেলর দািয়ত্েবর মধ্েয পেড় না। নবী-রাসূলরা মানুষেক আল্লাহর িদেক আহ্বান
জানান। তারা মানুেষর কােছ ঐশী বার্তা েপৗঁেছ েদয়ার দািয়ত্ব পালন কেরন। আর রাসূল েস ধরেনর েকােনা ভিবষ্যত
বক্তা নন, েযমনিট মানুষ প্রত্যাশা কের। সাধারণ মানুষজন ভাবেতা, রাসূল অতীত ও ভিবষ্যত সব বেল িদেত পারেবন। এ
ধারণাও সিঠক নয়। এমনিক রাসূল (সা.) েকােনা েফেরশতাও নন েয, িতিন খাদ্য গ্রহণ ও স্ত্রীর প্রেয়াজনীয়তা েথেক

মুক্ত থাকেবন।

রাসূল (সা.) েযসব েমােজজা ও অেলৗককতা েদিখেয়েছন, তার সবই হেয়েছ আল্লাহর ইচ্েছয়। মানুষ যা চাইেব তা প্রদর্শন
করেত  এবং  েসই  কাজ  করেত  রাসূল  বাধ্য  নন।  আল্লাহতায়ালা  এ  আয়ােতর  েশষাংেশ  মানুষেক  িবষ্ময়কর  ও  চমকপ্রদ  কাজ
েদখার  আশায়  বেস  না  েথেক  িনেজর  কাজ  সিঠকভােব  পালন  করার  এবং  িচন্তা-গেবষণা  করার  আহ্বান  জািনেয়েছন।  কারণ

িচন্তাশক্িতেক কােজ না লাগােনার কারেণ অেনেকই েচােখ েদখার পরও সত্যেক েমেন িনেত পাের না।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. নবী-রাসূলরা মানুেষর কােছ িকছু লুকান না। যিদ েকােনা িবষেয় নবী-রাসূলেদর ক্ষমতা নাও থােক েসটাও তারা
মানুষেক জািনেয় েদন।

দুই. চরমপন্থা ও কুসংস্কােরর পক্েষ অবস্থান েনয়া যােব না। কারণ আল্লাহ তা পছন্দ কেরন না।

-সূরা আন’আেমর ৫১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَأنَْذِرْ بهِِ الذِنَ يَخَافُونَ أنَْ يُحْشَروُا إلَِى ربَهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِِ وَليِ وَلاَ شَفِعٌ لَعَلهُمْ يَقُونَ



আপিন এর মাধ্যেম তােদরেক সতর্ক কের িদন,যােত তারা এ ভয় কের েয, তােদরেক তােদর প্রিতপালেকর কােছ এমন অবস্থায়"
একত্িরত  করা  হেব  েয,িতিন  (আল্লাহ)  ব্যতীত  তােদর  জন্য  েকান  অিভভাবক  বা  সুপািরশকারী  থাকেব  না।  যােত  তারা

(সাবধান হয়।" (৬:৫১

এ  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,  রাসূল  (সা.)  সব  মানুষেক  সত্েযর  িদেক  আহ্বান  জানােনার  পাশাপািশ  অন্যায়  কােজর  পিরণিতর
িবষেয়ও  মানুষেক  সতর্ক  কের  েদন।  এরপরও  সবাই  সত্যেক  েমেন  েনয়  না  এবং  তার  বক্তব্যেক  গুরুত্ব  েদয়  না।  েকবল
তারাই উপেদশ গ্রহণ কের, যারা আেগ েথেকই সত্যেক গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থােক। অন্ততঃ যারা িবশ্বাস কের েয,

একিদন সব িকছুর িহসাব হেব এবং সবাই তার কােজর জন্য পুরস্কৃত অথবা িতরস্কৃত হেবন।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. সদয় প্রিশক্ষক এবং উপযুক্ত িশক্ষা-কর্মসূিচই েকবল সৎ পথ পাওয়ার জন্য যেথষ্ট নয়। এ জন্য মানুষেকও সত্য
অনুসন্ধানী হেত হেব।

দুই. িবচার িদবেসর প্রিত িবশ্বাস মানুষেক সংযমী ও সতর্ক কের েতােল এবং এ কারেণ েস িহসাব-িনকাশ কের সব কাজ
পিরচালনা কের।

-সূরা আন’আেমর ৫২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 وَلاَ تطَْردُِ الذِنَ يَدْعُونَ ربَهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيُ رِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ
عَلَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتطَْردَُهُمْ فََكُونَ مِنَ الظالمِِنَ

তােদর িবতািড়ত কেরা না, যারা প্রভােত ও সন্ধ্যায় তােদর প্রিতপালকেক তার সন্তুষ্িটলােভর জন্য ডােক। তােদর"
কােজর  জবাবিদিহর  দািয়ত্ব  েতামার  নয়  এবং  েতামার  েকান  কােজর  জবাবিদিহর  দািয়ত্ব  তােদর  নয়  েয,  তুিম  তােদর

(িবতািড়ত করেব। করেল তুিম সীমালংঘনকারীেদর অন্তর্ভূক্ত হেব।" (৬:৫২

িবিভন্ন হািদেস এেসেছ,  মক্কার মুশিরকেদর মধ্য েথেক িকছু ধনী ব্যক্িত রাসূল (সা.)েক এ প্রস্তাব িদেয়িছেলন
েয, িতিন েযন আম্মার ইয়ািসর ও েবলােলর মেতা দিরদ্র ব্যক্িতেদরেক তার কাছ েথেক দূের সিরেয় েদন। আর এমনিট করা
হেলই  েকবল  তারা  ঈমান  আনেব।  মুসলমানেদর  মধ্য  েথেকও  েকউ  েকউ  ওই  প্রস্তাব  েমেন  েনয়ার  পক্েষ  মত  িদেয়িছেলন।
তারা বেলিছেলন, এেত মুসলমানরা আর্িথকভােব লাভবান হেব। আর এরপরই ওই আয়াত নািজল হয়। আল্লাহতায়ালা রাসূল (সা.)
েক উদ্েদশ্য কের বেলেছন, কখেনাই অন্যেদরেক আকৃষ্ট করার জন্য িনেজেদর েলাকেক দূের সিরেয় েদেবন না। এটা এক
ধরেনর জুলুম-িনর্যাতন। ওই আয়ােত সব ধরেনর শ্েরণী ৈবষম্েযর িবেরািধতা করা হেয়েছ এবং শ্েরণী ৈবষম্যেক ঐক্য

ও ভ্রাতৃত্েবর পেথ প্রিতবন্ধকতা বেল মেন করা হয়।

ইসলাম  ধর্েম  সব  মানুষই  সমান।  েকউ  কােরা  েচেয়  শ্েরষ্ঠতর  নয়।  অর্থ  ও  পদমর্যাদার  িভত্িতেত  কাউেকই  িবেশষ
সুিবধা  ও  ছাড়  েদয়া  উিচত  নয়।  সবাই  আল্লাহর  কােছ  তার  কােজর  িহেসব  েদেবন।  আল্লাহ  মানুষেক  যতটুকু  সুেযাগ-
সুিবধা  ও  জ্ঞান  িদেয়েছন  তার  িভত্িতেতই  তােক  জবাবিদিহ  করেত  হেব।  আল্লাহ  কােক  পুরস্কার  েদেবন  বা  আর  কােক
শাস্িত েদেবন,তা িনর্ভর করেছ তার ঈমান ও আমেলর ওপর। পৃিথবীর অর্থ-সম্পদ এবং পদমর্যাদা িবচার িদবেস আল্লাহর



কােছ গুরুত্ব পােব না।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. দিরদ্র ঈমানদার ব্যক্িত, অর্থশালী কািফেরর েচেয়ও অেনক ভােলা।

দুই. ইসলাম ধর্ম সব ধরেনর শ্েরণী ও বর্ণ ৈবষম্েযর িবেরাধী। আল্লাহর কােছ ধনী-দিরদ্র,  সাদা-কােলা,  লম্বা-
খােটা,এসেবর  েকােনা  মূল্য  েনই।  েক  েকান  বংেশর  বা  পিরবােরর  েসটাও  গুরুত্বপূর্ণ  নয়।  মানুেষর  ঈমান  ও  আমলই

হেলা তার মর্যাদা ও সম্মােনর মাপকািঠ। আল্লাহ মানুেষর ঈমান ও কােজর িভত্িতেতই িসদ্ধান্ত েনেবন।

িতন.  েক  েবেহশেত  যােব  আর  েক  েদাজেখ  যােব,  েস  িবষেয়  িসদ্ধান্ত  েনয়ার  এখিতয়ার  একমাত্র  আল্লাহর।  কােজই  এ
পৃিথবীেতই  কাউেক  েদাজখী  বেল  গািল  েদয়া  উিচত  নয়।


